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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিহার ও প্রাসাদের সম্মুখে অন্সরোগণ নৃত্য করি।-- তেছে ও ভূমিতে উপবিষ্ট পুরুষগণ ৰীণা প্রভৃতি যন্ত্র বাদন করিতেছে। শাক্যমুনির মহাপরিনির্বাণের পর দেবরাজ ইন্দ্র তাহার উষ্ণীষ লইয়া স্বৰ্গে গমন করেন। ও । তথায় সদাসর্ব্বদা দেবগণ তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, অথন্সরোগণ নৃত্যগীত৷ করিম থাকে। ভিক্ষু ঋষিপালিত এই স্ত,পনির্ম্মাণকালে এই স্তম্ভটি দান । করিয়াছিলেন। ইহার দুই পার্শ্বে চতুষ্কোণ বেষ্টনীর মধ্যে ছয়টি চিত্র আছে ও ইহাতে বৃত্ত বা অৰ্দ্ধবৃত্ত নাই। অপর পার্শ্বদয়ে সূচী স্থাপনের জন্য ছয়টি ছিদ্র আছে। , ইহার একপাশ্বে উপরিভাগে বৈজয়ন্ত প্রসাদ ও উষ্ণৗষ-বিহারের চিত্র অঙ্কিত । আছে। এই পাশ্বে সর্বনিমের চিত্রে মগধরাজ অজাতশত্রুর বুদ্ধ-বন্দনার प्रिंब অঙ্কিত আছে। চিত্রটি দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। নিমে চারিটি । হস্তী ও তৎপৃষ্ঠে দুইটি পুরুষ ও তিনটি স্ত্রীলোক । ইহার পরে বৃক্ষদ্বয়ব্যবধানে । একটি চতুষ্কোণ বেদী ও তাহার সম্মুখে করযোড়ে নতজানু জনৈক পুরুষ। পশ্চাতে একজন পুরুষ ও চারিজন স্ত্রীলোক। কথিত আছে, রাজা অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া বহুকাল যাবত অনায়াসে নিদ্রালাভ করিতে পারেন নাই। শেষে তিনি তাহার ভ্রাতা ও চিকিৎসক জীবকের উপদেশানুসারে বুদ্ধদৰ্শনে গমন করিয়াছিলেন। রাজা পঞ্চশত স্ত্রী সমভিব্যাহারে হস্তিপৃষ্ঠে রাজগৃহনগরদ্বার হইতে নিৰ্গত হইতেছেন । চিত্রের নিম্নদেশে হস্তিপৃষ্ঠে পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজন রাজা অজাতশত্রু ও অপরজন হস্তিপক । চিত্রের উৰ্দ্ধদেশে নতজানু পুরুষ রাজা অজাতশত্রু । অপরস্থানে বৃত্তের মধ্যে অনাথাপিণ্ডদের জেতবনদানের চিত্র। বৃত্তের মধ্যে বামপার্থে তিনটি বৃক্ষ, তিনটি মনুষ্য ভূমিতে চতুষ্কোণ সুবর্ণমুদ্রা বিস্তুত করিতেছে, চতুর্থ ব্যক্তি শকট হইতে সুবর্ণমুদ্রা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। একব্যক্তি একটি বৃক্ষের পার্থে শকটের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বৃত্তের দক্ষিণ পার্থে দুইটি স্বতন্ত্র গৃহ আছে। তাহাদিগের ব্যবধানে পূর্ণভৃঙ্গার হস্তে এক ব্যক্তি দাড়াইয়া আছেন, ইনি শ্রাবস্তীনগরের প্রধান শ্রেষ্ঠ অনাথাপিণ্ডদ । অনাথাপিণ্ডদের সম্মুখে কতকগুলি পুরুষ দণ্ডায়মান। কথিত আছে, ভগবান শাক্যমুনির জীবনকালে শ্রেষ্ঠ অনাদপিণ্ডদ বুদ্ধদেবের জন্য একটি বিহার নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রাবন্তীনগরোপকণ্ঠে উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতেছিলেন। নগরোপকণ্ঠে কুমারপাদ জেতের উদ্যানবাটীক তাহার-দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি । জেতের নিকট উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করেন। জেত বলিয়াছিলেন যে, সুবর্ণমুদ্রা । কর্তৃক ভূখণ্ড আচ্ছাদন করিয়া দিলে তিনি উদ্যান বিক্রয়ে প্রস্তুত আছেন। ;
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